বাবা-মা'র সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ’ড়ে তোলায় 
চেষ্টা করেছেন কিন্ত তাদের চেষ্টা-যত্ব সত্বেও প্রায়ই তার! 
ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন-_এ নিয়ে তাদের 
মনে নানান ছিভ্ঞানাও জাগে | বাস্তবিকই ছোটদের 
মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝাতে ও 
পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মা'দের 
নানান অঙ্গুবিবার় পড়তে তে! হরই__তা ছাড়াও 
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেগব 
মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে 
ণিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাঁণ লাভ না করতে 
পারার মধ্যে । কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের 
ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবরুরা যাতে ছোটদের 
স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল-মনা প্রয়োজনীয় 
নাগরিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে 
শিশুগালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেগ 
সমস্য! গুলির উপর আলোকপাত ক'রে, এই পু স্তিকামাল! 
প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। 


শিশু-যনোবিভ্ঞানের মতন একটি ভটিল বিষয়কে বীর! 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপন রচনা সন্তারে মহজ ও 
সর্বজনগ্রাহা ক'রে তোলার ভার নিয়েছেন, তদের কাছে 
আমাদের খণের অন্ত নেই__-তাই আশা করি শিশু ও 
কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত 
ক'রে তাদের সমাদর করবেন । 


গর জাপা ANE 
ভেলে ্রন্থমাজা £ যর্ত পুর্ভিকা 
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১ হা 
বর্তমানে আমাদের সামাজিক জীবনে, বিশেষত শিক্ষার্থীর জীবনে 
যে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা যাচ্ছে তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই 
উদ্বেগ ও অ!শঙ্কার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে | এই বিপর্যয় দিনে দিনে 
বেড়ে চলেছে এবং রোগ নির্ণয় ও রোগের প্রতিকার না করে আমরা 
অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের উপর দোষারোপ করে আমাদের কর্তব্য 
সম্পন্ন করে থাকি । বিদ্যালয়ে যে ছাত্র আচার আচরণে ও লেখাপড়ায় 
অন্যের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে তার ক্রটি বিচ্যুতি 
জন্য শিক্ষক দায়ী করেন অভিভাবককে, অভিভাবক দায়ী করেন 
শিক্ষককে । আসলে, অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়ের সহযোগিতার 
ফলেই শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে থাকে | এই পুস্তিকায় 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের নান! দিকের আলোচনা করা হয়েছে। 
অভিভাবক ও শিক্ষকেরা যদি এই পুস্তিকা পড়ে শিশুর জীবনের 
নানা সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পান তবেই 
লেখকের শ্রম সার্থক হবে । 
বন্ধুবর শ্রীনির্মীল চৌধুরীর প্রতি লেখকের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম । 

তার উৎসাহ ও প্রেরণার ফলেই এই পুস্তিকার আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর 
হয়েছে। 


প্রেসিডেন্সি কলেজ, 


কলিকাতা-১২ অমিয় কুমার অভুমদার 
২৫শে বৈশাখ ১৩৬১ । 


গর 
\ + ১৬ 
চরিত্র বলতে কি. 
‘চরিত্র’, “ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য’ প্রভৃতি কথাগুলি প্রায়ই আমরা 
ব্যবহার করে থাকি, কথাগুলির অর্থও মোটামুটি আমরা বুঝি, কিন্ত 
‘চরিত্র’ কথাটির সঠিক সংজ্ঞা দিতে গেলেই আমরা কেমন গোলমালের 
মধ্যে পড়ে যাই | চরিত্র কাকে বলে ? এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে, 
ন্যায়নীতি বোধ, ধর্মাধ্ধ বোধ, মানগিক প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্যে 
এমন ভাবে মিশিয়ে ফেলি যে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর আর ঠিক করে 
উঠতে পারি না। কাজেই ‘চরিত্র’ সম্বন্ধে আলোচন! করার আগে 
চরিত্র’ সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া ধারণাট! কি, সেটাই দেখা যাক । 


সাধারণ ভাবে “চরিত্রবান লোক বলতে আমরা সেই ধরণের 
ব্যক্তিকে বুঝি, যিনি প্রচলিত হ্যায়নীতি বোধ ও ধর্মাধর্ম বোধকে 
মেনে চলেন | এখন এই দৃষ্টিতে বিচার করলে অনেকের ওপরই 
আমরা অবিচার করে বগবো, কেন না, গ্টায়নীতির ধারণা, ধমণধমের 
বিচার দেশ ভেদে, কাল ভেদে নানান রূপ নিয়ে থাকে । আবার 
এতিহাগিকের দৃষ্টিতে যাঁদের আমরা শ্রেষ্ঠচরিত্রের অধিকারী বলে 
থাকি, তাদের কথা যদি বিচার করতে বসি, তাহলেও হয়তো! দেখতে 
পাবো যে, এই যব ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার 
বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন | কাজেই নীতির বা ধর্মের জয়ধ্বজা তুলে 
চরিত্রের বিচার ঠিক করা যায় না। চরিত্র হচ্ছে এ সবের অতিরিক্ত 
কয়েকটি বিশেষ গুণের সমাবেশ । এর মানে এই নয় যে, চরিত্রের 
সঙ্গে ন্যায় নীতির কোনও যোগ নেই, বরং এতে এই প্রকাশ পাচ্ছে 
যে, ‘চরিত্র’ কথাটা আরও ব্যাপক, আরও গভীর অর্থপুর্ণ ও সুদুর- 
প্রসারী । 

চরিব্রবান্‌ ব্যক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা করি ভার কারণ এই নয় যে, 


. তিনি প্রচলিত ্যায়-নীতি ও ধ্যান-বারণাকে সারা জীবন অন্ধভাবে মেনে 


এসেছেন, বরঞ্চ তাকে শ্রদ্ধা করি এইজন্য যে, মানুষকে পণুত্বের স্তর 


৪ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 


থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে নিয়ে যাবার ভন্ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা- 
বারনা দমন করার মত শক্তি তিনি দেখিয়েছেন । এই অবদমন 
শক্তি যদি মানুষের মধ্যে না থাকতো, তাহলে মানুষ পশুই থেকে 


যেতো । তার মধ্যে মহত্বের বিকাশ আমরা কোন দিনই দেখত্তে 
পেতাম না । 


“চরিত্র” অর্থে আমরা তাই বুঝি মানুষের আচার-আচরণের 
সমষ্টি । এই আচার-আচরণকে আবার বিচার করতে হয়, ্যায়-নীতির 
দিক থেকে এবং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের দিক থেকে । 


চরিত্র গঠনে বংশানুক্তমণ ৪ পরিবেশ 


এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের দিকটির 
কথা মানুষের মনে কেমন করে দানা বাবে? অর্থাৎ চরিত্রের মুল 
কোথায় ? 
মানুষ তার চরিত্র কি পিতামাতার কাছ থেকে পায়. না তার 
পরিবেশ, পারিপাশ্বিক অবস্থা থেকেই তার চরিত্র তৈরী হয়? এ 
সন্বন্ধে চরম, অত্রান্ত কোন মত আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি । তবে 
একথা বলা চলে যে, মানুষের চরিত্র গঠনে তার পরিবেশের প্রভাব 
খুব কম নয় ; পিতামাতার কাছ থেকে শিশু যে স্বভাবের ধারা নিয়ে 
জন্মায় তার সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চলে । এই ঘাত- 
প্রতিঘাতের ফলে তার চরিত্র স্থটি হয় । এই প্রপক্ষে ছুটি বিরোধী মত 
অবশ্য আমাদের পরিহার করে চলতে হবে । একদিকে কোন কোন 
মনস্তাত্বিক বলেন যে, মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে তার পরিবেশের 
দ্বারা তৈরী । এদের মতে, কোন ব্যক্তির চরিত্র গড়ে ওঠে, তার 
নিজের দেশের জলবায়ু, জাতিগত বৈশিষ্ট, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে । এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করলে আমাদের 
বিশ্বাস করতে হয় যে, মানুষ যেন এক তাল নরম মাটির মত, তাকে 
যেমন খুসী আমি গড়ে নিতে পারি। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলেন 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন ৫ 


যে, মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, পিতামাতার কাছ থেকে শরীর ও মনের 
যে গঠন লাভ করে, তার জন্তেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে । 
এই মতেরও দোষ হচ্ছে এই যে, এখানে পরিবেশকে সম্পূর্ণ বাদ 
দেওয়া হচ্ছে । পরিবেশ বলতে আমরা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝি 
না__শুধু আলো, বাতাস, জল নিয়েই পরিবেশ নয় ; পরিবেশের 
মধ্যে আছে প্রতিবেশী ও তার চিন্তাধারা, আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও সাহিত্য 
ইত্যাদি অনেক কিছু | 

এখন বলা যেতে পারে যে, যখন দেখি ভীরু পিতামাতার সন্তান 
ভীরু হয়, তখন এই কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, পিতামাতার 
বৈশিষ্ট্য সন্তানে বত।য় ; সন্তানের চরিত্রের মুলে তার নিজস্ব কিছু 
নেই | একটু চিত্ত/ করলেই দেখা যাবে যে, এ ক্ষেত্রেও, পরিবেশেরই 
অমোঘ প্রভাব কাছ করছে। শিশু জন্মাবার পরেই লক্ষ্য করছে 
তার পিতামাতার চাল চলন, আর কথাবাত] ; তাকে রাস্তায় যেতে 
দেওয়া হচ্ছে না পাছে গে গাড়ী চাপা পড়ে । ক্লে ভতি করা 
হয়নি, পাছে মে কুসজে মিশে যায়। ঘরের ভেতর সারাদিন আটকে 
থাকার জন্য, পিতামাতার ব্যবহারের জন্য ধীরে ধীরে তার ভীরু 
মনোভাব বেড়ে উঠেছে। আরও দেখা যায়, জন্মের মূহুর্তে যে- 
শিশু তার পিতামাতাকে হারিয়েছে এবং যাঁকে লালন করা হয়েছে 
অন্য একটি পরিবারে, সে-শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে, 
তখন তার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সেগুলি 
এ পরিবারের নতুন পরিবেশের । এ ছাড়া আরও একটা কথা মনে 
রাখা দরকার । যে বালক অন্যায় করে, তাকে সংশোধনের জন্ত 
তিরক্গার করা হয়, তার ভুল সম্বন্ধে তাকে সতর্ক কর! হয়, 
তাকে ভিন্ন পরিবেশে রাখা হয়। এ সকল কাজের অর্থ এই যে, 
বালকের চরিত্রের উপর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে 
আমরা সচেতন । পরিবেশের পরিবর্তনে ঈপ্নিত ফল পাওয়া যেতে 
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পারে, এই আশাতেই আমরা এই কাজ করছি । 


পরিবেশের বৈচিত্র্য মানুষের চরিত্রের উপর কতখানি প্রভাব 
বিস্তার করে, তার পরিমাপ করতে গেলে মনস্তাত্বিককে উদ্ভিদবিদ্া 
জীববিগ্তা, বিবতন-শীস্ত্র প্রভৃতি থেকে তথ্য আহরণ করতে 
হবে| বিজ্ঞান-গতে মিচুরিন ও লাইসেন্কো এক যুগান্তর 
এনেছেন । এঁদের মতে, যদি উপযুক্ত অবস্থায়, উপযোগী সময়ে 
প্রাণীদেহের জনন-অঙ্গে বহির্জগতের প্রভাব বিস্তার করা যায় তাহলে 
তাদের দেহের গঠন বদলে যেতে পারে। উদ্ভিদ দেহের উপর 
অগামান্তয যৌন ও শারীরিক প্রভাব বিস্তার করে তার বংশগতির 
ধারাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে । বংশান্ুবর্তন সম্বন্ধে এতকাল 
যে ধরাবীধা নিয়ম ছিল, লাইসেন্‌কো তার অদল-বদল করেছেন। তার 
মতে, পরিবেশের মধ্যে নিদিষ্ট পরিবর্তন ঘটলে প্রাণীদেহের সেই 
পরিবর্তনে সাড়া দেবার ক্ষমতাকে বলা হবে বংশানুব্তন ॥ অবশ্য 
তিনি একথা অস্বীকার করেন না যে, বংশসত্তা-বাহী কণিকা বা 
'ক্রোযোসোম-এর ভিতর দিয়ে কতগুলি বংশগত গুণের স্বাভাবিক 
সংক্রামণ ঘটে | কিন্ত “ক্রোমোসোম্‌* গুলিই প্রাণী দেহের বৈশিষ্ট্যের 
প্রধান ও একমাত্র নিয়ামক নয় | “ক্রোম়োসোম্‌* ছাড়া প্রজনন- 
কোষগুলির মধ্যেও বংশগত গুণাবলী সুপ্ত ভাবে রয়েছে । আর 
বাইরের পরিবেষ্টনের মধ্যে উপযুক্ত পরিবতন আনলে সেই গুণগুলির 
উপর প্রভাব বিস্তার কর! যায় । 


চৱিত্ৰগঠনে গৃহ, সমাজ ও জাতির প্রভাব 


লাইসেন্‌কো-র এই মত সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলছে । কাজেই 
একথা বলা চলেনা যে, পরিবেশের পুর্ণ প্রভাব সম্বন্ধে চুড়ান্ত গিদ্ধান্ত 
হয়ে গেছে । চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মুলে রয়েছে গৃহ, সমাজ ও জাতির 
প্রভাব | গৃহে পিতামাতা, দাদা, দিদি ও অন্যান্য গুরুজনের বাক্য 
ও ব্যবহার, চিন্তা ও কর্মের ধারা খিশুমনের উপর যে গভীর প্রভাব 
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বিস্তার করে-_একথ| স্ুবিদিত। সামাজিক ব্যবহার ও অনুশাসন 
ধীরে বীরে অথচ সুস্পষ্টভাবে শিশুর জীবনকে গঠন করে | একই 
পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে তার যে 
যোগস্ুত্র স্থাপিত হয় তা ধীরে ধীরে নিবিড় হয়ে ওঠে | শিশুর 
স্বভাবের প্রথম যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হচ্ছে নির্ভরশীলতা । সে 
তার পরিবারের অন্যান্য লোকের উপর নির্ভর করে, তার আহার-বিহার 
ও শয্যার জন্য | পরনির্ভরশীলতা অবশ্য শিশুর স্বভাবের একমাত্র 
লক্ষণ নয় ; বয়মের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার স্বকীয় শক্তি বাড়তে থাকে 
ততই সে আত্ম-নির্ভর হয়ে ওঠে | 


চারিত ও ভয় 


বয়োরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যে ও কৈশোরে শিশুর মনে বিভিন্ন 
ভাব বা 'ইমেশনের? উদয় হয়। এই ‘ইমোশনের’ মধ্যে সবচেয়ে 
প্রভাবশালী হচ্ছে ভয় | বালকের জীবনে ভয়ের সঙ্গত কারণ 
সবসমরে খুঁজে পাওয়া যায় না। একই জিনিষ বিভিন্ন অবস্থায় 
বিভিন্ন লোকের কাছে ভয়ের কারণ হতে পাঁরে | কোন মনস্তাত্বিক 
ছুটি ঘানার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভয়ের কারণ সম্বন্ধে 
সুস্পষ্টভাবে . কিছুই বলা যায় না। একটি তিনবছরের শিশু তার 
খেলার পুতুল আনতে গিয়ে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় । 
কিন্ত তাতে মে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে পুতুলটি হাতে করে নিয়ে 
আসে | অন্য ঘটনাটি হচ্ছে একটি শিশু হঠাৎ উজ্জল আলোতে 
একছোড়া পরিচিত জুতো দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল । 
অন্ধকারের ভয় শিশু ও বালকের একটি সাধারণ ভয়। শিশুদের 
যদি প্রতাক্ষ প্রমাণ দিয়েও দেখান যায় যে, অন্ধকার ঘরে ভয় পাবার 
কিছু নেই, তবুও তারা ভয় পায় । তেমনি ভয় পায় তার! বাজের 
শব্দ শুনে । যুক্তির সাহায্যে যদি কোন বালককে বুঝিয়ে দেওয়া 
যায় যে, বাজের শব্দ যখন শোনা যাচ্ছে, তখন আর বিপদের আশংকা 
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নেই, তবু সে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে | আলোর অভাবই এদের 
পক্ষে গীডাদারক | এরা কল্পনা করে যে, অন্ধকার ঘরে নিশ্চয়ই 
এমন অনেক ভুতপ্রেত আছে যার! ওদের জীবনের ক্ষতি করবে । 
ছোট ছেলেমেয়েদের ভুতের কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে ভয় 
দেখানো অতি সাধারণ ঘটনা । কোন বালক যখন ভয় পায় তখন 
তার বিচারবুদ্ধি নিক্রিয় হয়ে থাকে । অনেক বয়স্ক লোকেরও 
অস্বাভাবিক, অহেতুক ভয় দেখা যায়। অন্ধকারে এক ঘর থেকে 
অন্য ঘরে যাবার সময় তাঁরা হয়ত ভয় পেয়ে এমন একজন সঙ্গী নিয়ে 
থাকেন যার শারীরিক দুবলত| ও ভীরুতা সুবিদিত। ভয় জিনিষটা 
সংক্রামক । একজন ভীরু লোক স্বভাবতই নানা ভীতিপ্রদ গল্প রটনা 
করে থাকে যাতে অপরের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহাযা পাওয়া 
যায় । অনেক ছেলেমেয়ে নিজের ভয়ের কথ! স্বীকার করতে চায় না, 
তার! ভয় লুকিয়ে রাখে, কিন্তু তাদের ব্যবহারে ধর! পড়ে তারা ভীরু | 
একটি মেয়ে রাত্রে শোবার সমর মাকে রোজ বলত : আমার পুতুলের 
বিহানা এক তলায় আছে, তুমি আমার সঙ্গে চল সেগুলো নিয়ে আসবে । 
পর পর তিন চার রাত মেয়ের কথা শুনে মা, তার পুতুলের বিছানা 
আনার সঙ্গী হলেন | কিন্ত একরাতে ম! বললেন মেয়েকে একাই 
যেতে । মেয়েটি পিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা! করবার সময় খুব জোরে 
শব্দ করতে করতে গেল এবং খুব তাড়াতাড়িই কাজ শেষ করল। 
মা অনুসন্ধানে জানলেন মেয়ের ভয়, বাড়ীর সদর দরজা যদি খোল! 
থাকে তাহলে চোর ঢুকবে । এই জন্য সে বারবার শোবার আগে 
কোন অছিলায় নীচে গিয়ে দেখে আসে, দরজা বন্ধ আছে কি না। 
ছোট ছেলেমেয়েদের ভয়ের মুলে আছে দেহাভ্ববোধ । “আমি 
ও আমার দেহ অভিন্ন’, এই বোধ, বালক বালিকার জীবনে সুগভীর 
প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজের সত্তাকে 
বজায় রাখবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি । আমার 
দেহের যাতে ক্ষতি হবে সেই জিনিষের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক 
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ভয় | একটি ছেলে তার বোনকে মেরেছিল। মা ছেলেকে শাসন 
করবার সময় বলেছিলেন £ যে হাতে তুমি বোনকে মেরেছ এ হাতে 
তোমার কুষ্ঠ হবে। সেই কথা শুনে ছেলেটির মনে ভয় ঢুকেছিল 
এবং সেই ভয়ের ফলে তার দেহ-মন স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারেনি । 

ছোট ছেলের জীবনে বিপদ-টরাধ স্বাভাবিক বোধ ; বিপদ-বোধ 
থেকেই আগে ভয় | যে ছেলে অথবা: বয়স্ক ব্যক্তি পারিপাশ্বিক 
অবস্থার মধ্যে এমন কিছু দেখে, যা তাঁর জীবনকে ধ্বংস করতে পারে, 
তখনই তা তার মনে ভয়ের উদ্রেক করে। বরস্ক ব্যক্তির ক্ষমতা 
ও গুণাবলী যত বেশী হয়, ততই তার ভয়ের কারণ বাড়ে। বহু 
ধনগম্পদের অধিকারীরা শিপাই শান্ত্রী পাহারা রেখেও নিশ্চিন্তে 
থাকতে পারেন না, সর্বদাই তাদের চিন্তা, শত্রুর! হয়ত তাদের প্রাণ- 
নাশের ষড়যন্ত্র করছে। 

শিশু ও বালকের জীবনে ভয় একটি স্বাভাবিক বোধ বা 
ইমোশন? । শিশুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে ত'র জীবনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে । এই ছুই অবস্থার 
মধ্যে ঘাত প্রতিবাতের ফলে স্বভাবতই সে ভীরু হয়ে পড়ে । এই 
ভয়ের জন্য শিশুকে তিরস্কার করা, উপহান কর! বা প্রহার করা 
অন্যায় । তাতে তার ব্যক্তিত্ব সহঞ্জ বিকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে 
সংকুচিত হয়ে পড়ে । কাল্পনিক ভয়ের কাহিনী শুনিয়ে তাকে 
আরও ভীরু করে তোলার কুফল অনেক । শিশু যখন ভর পায় 
তখন বুঝতে হবে, সে বহির্জ গতের সঙ্গে তুলনায় নিজকে শক্তিহীন 
মনে করে| তার শক্তিহীনতার বোধকে দুর করলে, তার মনে 
সাহপের সঞ্চার করলে, তার ভয় দুর হবে । তাকে তিরস্কার করলে 
বা ভর বাড়িয়ে দিলে কোন ফল হবে না। “গোরা;-তে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ স*শোধনের গোড়ার কথা ভালবাসা । শিশুর ভয় দুর 
করতে হলে তাকে ভালবাসতে হবে, তার প্রতি মহান ভুতিশীল ব্যবহার 
করতে হবে | শিশুর ভয়ের মুল কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে 
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গলদ কোথায় । এই গলদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে 
পাই, অনেক ক্ষেত্রে শিশু তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্য 
প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্য রক্ষা করতে পারে না; এই ব্যর্থতা 
থেকেই ভয়ের উৎপত্তি । আবার যে সব ঘটনা শিশুর বা বালকের 
আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় তার ভেতর থেকেও ভয়ের উৎপত্তি হয় | 
কোন অতিপ্রাকৃত ভয়ানক ঘটনা থেকে যেমন স্বাভাবিক ভয় দেখা 
দিতে পারে, তেমনি মনের অবচেতন স্তরে যে সব ভাব, সংবেদন ও 
ধারণ! লুকিয়ে আছে, তাদের প্রভাবেও অস্বাভাবিক ভয়ের আবির্ভাব 
হতে পারে । আগেই বল! হয়েছে, ভয়ের মূল কারণ দুর করতে না 
পারলে শিশুর চরিত্র গঠনে নানা ব্যাধাতের স্থষ্টি হয় । 


শুধু হিতোপদেশের সাহায্যে ভয় দুর করা যায় না। ভয় 
দুর করতে হলে চাই প্রত্যক্ষ উদাহরণ । শিশুকে ভীতিগ্রদ 
জিনিষের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত করতে হবে, ভীতিপ্রদ জিনিষের 
আশেপাশে রাখতে হবে আকর্ষণীয় জিনিষ, একদল সাহগী শিশু ও 
বালককে মেই পরিবেশে ছেড়ে দিতে হবে । ভীরু শিশুটি যখন 
দেখবে তারই সঙ্গী-সাথীর! এ ভীতিপ্রদ জিনিষের কাছে নির্ভয়ে 
এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত জিনিসটি নিয়ে খেলাধুলা'ও করছে তখন আস্তে 
আস্তে তার ভয় ভাঙবে । অনুকরণ প্রবত্তি শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। 
তাই অন্তান্ত বালক ও শিশুকে ভয়ের জিনিষের কাছে যেতে দেখলে 
ধীরে ধীরে তার ভয়ও কেটে বাবে । বড়দের ব্যবহার দেখেও শিশু 
ভয় পরিত্যাগ করতে পারে । কিন্তু এখানে প্রয়োজন বড়দের 
ব্যবহারে নিখুঁত সঙ্গতি ও সামপ্রস্ত । বড়দের ব্যবহারে যদি 
অসামঞ্তস্য বা অসঙ্গতি থাকে তবে শিশু বড়দের উপর নির্ভর করতে 
পারে না! এমন দেখা গেছে বাড়ীর ভেতরে একটি ছেলে তার 
বই খাতা বা জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে রেখেছে ; তার পিতামাতা 
সে দিকে দৃষ্টি দেননি, তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করেননি ৷ 
অকস্মাৎ কোন সন্মানিত অতিথির আগমনে বাড়ীর লোকের! চঞ্চল 
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হয়ে উঠলেন এবং অতিথির সামনেই ছেলেটিকে তিরস্কার করলেন 
তার এলোমেলো ব্যবহারের জন্য | শিশু এই ব্যবহারে বিস্মিত হয় । 
তার মনে প্রশ্ন জাগে £ যে-ব্যবহার বাড়ীর লোকের সামনে দোষের নয় 
তা অতিথির চোখে দোষের হবে কেন? এইজন্য শিশুর মনোরাজ্যে 
প্রবেশ ক'রে জানা দরকার য়ে, সরে র সম্বন্ধে কী ভাবে এবং 
বড়দের কী চোখে দেখে । /এ 
এ প্রচেষ্টা সার্থক । Iz 


শিশু ও বালক যতই প্রতিকুল পরিবেশের কাছে নিজেকে 
শক্তিহীন মনে করে, ততই তার আত্মবিশ্বাস কমতে খাকে : নিজের 
ব্যক্তিত্বের প্রতি সে মর্ষদা হারিয়ে ফেলে; সে নিজেকে অত্যন্ত 
হেয় ও অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে । এই বোধকেই মনস্তাত্বিকের! 
inferiority complex বলেছেন | বালকের নিজের দেহের গঠন 
ও সমাজের অন্য লোকের তার প্রতি ব্যবহার এই ছুইটি জিনিষ 
মিলে তার মনে “‘হীনমন্যত!'” ভাবের সঞ্চার করে। একথা বললে 
অবশ্য অন্তায় হবে যে, দেহের গঠনে অস্বাভাবিকতা থাকলেই মানুষের 
মনে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি লঘুতার ভাব দেখা দেয় । এমন দেখা 
গেছে যারা বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় খর্ব, যাদের চেহারা 
অস্বাভাবিক ও অনুন্নর তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নিজের প্রতি হেয় ভাব 
নেই | নিজের চেহারা আমর! সবসময়ে নিজে না দেখলেও, আমার 
চেহারা কেমন দেখতে, এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি 
ধারণা আছে । একথা সকলেরই জানা আছে যে, কোনো কোনো 
সময়ে আমরা কোন কাজ করবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ও সক্রিয় 
হয়ে পড়ি । পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করবার 
শক্তি আমার কী পরিমাণে আছে, এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা 
মোটামুটি ধারণা থাকে । এই ধারণা অন্ুসারেই জীব ও জগৎ মশ্বন্ধে 
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প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে থাকে । দেহ হচ্ছে 
এমন একটি উপযোগী যন্ত্র, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠাব সংগ্রামে 
ব্রতী হয়। পাহাড়ে উঠবার সময় যে লাঠির উপর ভর করে 
আমাকে উঠতে হচ্ছে, সেই লাঠি যদি বেঁকে যায় তাহলে যেমন 
আমার মন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, তেমনি দৈহিক বিকৃতি, অবসাদ ও 
রোগের জন্য অনেক সময় মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। 
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় নিজের সম্বন্ধে হীনতা বোধ । 

দৈহিক বিকৃতি ও অক্ষমতার জন্য যে-হীনতা-বোবের উৎপত্তি 
হয়, সে সম্বন্ধে মানুষ যতই সচেতন হতে থাকে, ততই অন্য ভাবে 
গে এই দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে । যদি 
কোনো লোকের দেহের কোন অঙ্গ অকেজে। হয়ে পড়ে, তাহলে সে 
সেই অঙ্গকে অন্যান্য অঙ্গের চাইতে বেশী সক্রিয় করে তোলবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করে । প্রত্যেক মানুষের শারীরিক যোগাতা সন্বন্ধে 
একটি সাধারণ জ্ঞান আছে । এই যোগাত| পরিমাপ করবার অবশ্য 
কোন ধরাবীধা নিয়ম নেই | তবুও যখনই আমি বুঝতে পারি যে, 
শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতায় আমি সাধারণ মানুষের থেকে ছোট 
হয়ে পড়েছি, তখনই আমার আত্ম-প্রতি্ঠার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বেশী 
জাগ্রত হ'য়ে উঠবে । এই প্রবৃত্তির অন্য নাম শক্তি প্রতিষ্ঠার 
ইচ্ছা । যে-সব লোক খৰ্বাকৃতি, তাঁদের এই দৈহিক দোষের ধারণা 
যদি বদ্ধমূল হয়, তবে অন্যভাবে তারা এই দোষের ক্ষতিপূরণ ক'রে 
থাকে | যেমন ধরা যাক নেপোলিয়নের কথা। নেপোলিয়ন ছিলেন 
খৰ্বাকৃতি, কিন্ত এই হীনতা-বোব থেকেই তার প্রেরণ জেগেছিল 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জনা ॥ সেই ভাবে এই ক্ষতিপুরণ হয়েছিল । শ্রীম 
দেশের প্রশিদ্ধ বাগ্ী ডিমস্‌খিনিস্‌ বন্বদ্ধেও একই কথা বল! যেতে 
পারে । তিনি ছিলেন তোলা, কিন্ত সাধারণ মাগুসের মত বাক্‌ শক্তি 
পেয়েই তিনি সন্ত? থাকেন নি, বাক্‌শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন 
করেই তিনি তার বিশিষ্ট অঙ্গের ক্ষতিপুরণ করেছিলেন । 
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যে অঙ্গের বিকাশ পরিপুর্ণ ভাবে হয়নি, ক্ষতিপুরণ সবদময়ে 
সেই অঙ্গ থেকেই আসে না। অন্য অঙ্গের সাহায্যও ক্ষতিপুরণ 
ছতে পারে । অনেক সময় দেখা যায়, খর্বাককৃতি লোকেরা অন্য 
লোকের মত সাধারণ ভাবে কথা না বলে একটু বেশী চীৎকার করে 
কথা বলেন। তাদের মনের ভাব অনেকটা এই রকম, “আহি 
দৈহিক উচ্চতায় তোমার চাইতে ছোট হতে পারি, কিন্ত আমার 
গলার জোর কম নয় !” 

'হীনমন্যতা, বোধ থেকে শিশুর চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটে 
তা অনেক সময় মারাত্বক হতে পারে । সেই জন্য “হীনমন্যতা-বোধ' 
বা শিশুর নিজের প্রতি মর্যাদার অভাব এমন একটি দোষ যা সংশোধন 
করতে হলে খুব মতর্ক ভাবে অগ্রসর হতে হবে । 


গাতিবেশ ও শিশুর চৱিত্ৰ 


শিশুর পরিবেশের জন্য তার চরিত্রে যে সব দোষক্রাট দেখা যায় 
তার জন্য আমর] সাধারণত তার পিতামাতা, অন্যান্য গুরুজন, খেলার 
সঙ্গী ও শিক্ষককে দায়ী করে থাকি । এই পরিবেশের প্রভাব এত 
ব্যাপক ও সুগভীর যে, কোন দু, ছেলের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না 
যে, ছেলেটি স্বভাবতই দুষ্ট. । আমি ও আমার জগৎ হু’য়ের ভিতর 
ঘাত-প্রতিঘাতেই আমার চরিত্রের বিকাশ । শিশুর জগৎ বলতে 
তার আত্রীয় ্বভন, তার বাড়ী, খেলার সামগ্রী, প্রতিবেশী__সব কিছুই 
বুঝতে হবে । অনেক সময়ে কোন ছুরন্ত ছেলের মাকে বলতে 
শোনা গেছে £ আমিত সব কটি ছেলেমেয়ে একভাবে লালন-পালন 
করেছি, এটি এমন স্থষ্টিছাড়া হোল কেন? এই প্রশ্নাট আমাদের 
প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক । মা তার সকল সন্তানকে 
মমান ভাবে লালন করেন, একথা সত্যি নয়। পরিবারের মধো 
কোন.সন্তান বড়, কোন্‌ টি ছোট, কে পরিবারের সচ্ছল অবস্থার ভিতর 
জন্মেছে, কে সে-অবস্থায় জন্মারনি, কোন্‌ টি ছেলে, কোনটি মেয়ে, 
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কোন্‌ টির ভাল সঙ্গী আছে, কোনটির নেই__এই সব অবস্থার উপর 
শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক খানি নির্ভর করছে । পিতামাতার 
সন্তানদের প্রতি ব্যবহারে অনেক সময় বৈষম্য থাকে, সকলকে সমান 
মর্ষাদা দেওয়। হয় না, কাউকে বেশী আদর দিয়ে পরিবারের লোকেরা 
মাথায় তোলেন, আবার অন্য সন্তানটিকে তাচ্ছিল্য করেন ; 
পিতামাতা৷ ও অন্যান্য গুরুজনের ব্যবহারে সন্তান কখনও দেখে অতি- 
কঠোরতা, কখনও দেখে অতি-কোমলতা । পিতাম!তার স্বভাবে 
এই বিরোধ, শিশুর মনে জাগায় বিস্ময় ও বিভ্রান্তি | ছোট ছেলেটিকে 
হয়ত কোনদিনই কোন গুরু দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হয়নি 
যদিও তার ক্ষমতা সংসারের বড়ছেলেটির চাইতে কোন অংশে কম 
নয়। তবুও এই অপরীক্ষিত ধারণার উপর নিভভর করে পিতামাতা 
বড়টির সঙ্গে ছে৷টটির তুলন করে ছোটকে অকারণে তার অকর্মণ্যতার 
জন্য তিরস্কার করে থাকেন । এর ফলে শিশু তার বড় ভাই-বোনদের 
প্রতি ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, নিজের উপরেও 
তার বিশ্বাস ধীরে বীরে শিথিল হয়ে আসে । 

স্বাসীন্ত্রীর মধ্যে যখন আইনসজত ভাবে বিচ্ছেদ ঘটে ও 
আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্থির হয় যে বিচ্ছিন্ন স্বামীন্্রীর একমাত্র 
ছেলেটি বছরের ছ’মাদ পিতার কাছে ও ছ’মায মাতার কাছে লালিত 
হবে তখন তার বিড়ম্বনার আন্ত থাকে না। বিচ্ছিন্ন স্বামী ও স্ত্রীর 
রুচি ও প্রকৃতি স্ভাবতই ভিন্ন প্রকারের । কাজেই শিশুর চরিত্র 
এই দোটানার ভেতর পড়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত 
হরে উঠতে পারে না। শিশুর জীবনে এমন বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি 
আসে যার ফলে সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই এমন এক দ্বৈতগত্তাকে 
নিজের জীবনের মধ্যে পোষণ করতে থাকে, যাতে গে মা ও বাবা 
উভয়কেই সুখী রাখতে পারে ॥ এই ধরণের বিডদ্বিত জীবন সংশোধন 
করবার উপায় কি? সংশোধনের জন্য কতটুকু কঠোরতার প্রয়োজন 
আর কতটুকু কোমলতার ? 
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এই প্রশ্নের জবাব দিডে হলে অপরাধ ও শান্তির নৈতিক 
তাৎপর্য কি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণ! থাকা চাই । 


অপরাধ ও শান্তি শাকির উদ্দেশ্য ও তাৎপৰ্য 


কতৃপক্ষের, অর্থাৎ পিতামাতার এবং রাষ্ট্র বা সমাজের অন্ুশীসন 
মেনে চলতে হবে এবং না মানলে শাস্তি পেতে হবে, এ-শিক্ষা শৈশব 
থেকেই ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়ে থাকে | ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ 
ও শাস্তির সার্থকতা সম্বন্ধে শিশুকে প্রথম থেকেই সচেতন করে তোলা 
হয়| অন্যায়ের জনা শান্তি দেওয়া ছয় কেন ? ন্যায়-অননায়ের ভেদ 
কি মানুসের স্থষ্টি নয় ? এ সব প্রশ্ন স্বভাবতই বালকের মনে জাগে । 
শান্তির সার্থকতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত নন | কেউ কেউ 
বলেন, প্রাকৃতিক জগতে যেমন প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, 
তেমনি নৈতিক জগতে অন্যায়ের জন্য শাস্তি পেতেই হবে । একটি 
‘বল’ উপরে ছু'ড়লে যেমন সেটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে নীচে 
পড়বে, তেমনি অন্যায় কাজের জন্যও শাস্তি ভোগ করতে হবে । 
অবশ্য আমরা যে-জগতে বাস করছি সে-জগতে অন্যায়ের প্রমাণ 
প্রত্যক্ষভাবে হয় না এবং অপরাধীও সবসময় শাপ্তি পায় না। কিন্ত 
এ'রা বলেন, রাষ্ট্র শাস্তি না দিলেও অপরাধী এক সময়ে অনুশোচনার 
ভিতর দিয়ে শাস্তি পাবে অথবা পরলোকে ঈশ্বর তাকে শান্তি দেবেন ৷ 
অপর মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য তাকে সংশোধন করা 
নয়; যাতে শাস্তির গুরুত্ব উপলব্ধি ক’রে, ভবিষ্যতে কেউ ভয়ে আর 
এ-জাতীয় অন্যায় কাজ না করে এইটাই হল শাস্তিদানের লক্ষ্য | 
- একজন বিচারপতি অপরাধীকে শাস্তি দানের সমগ বলেছিলেন, “তুমি 
গরু চুরি করেছ বলে তোমাকে শাস্তি দিচ্ছিনা ; ভবিষ্যতে যাতে আর 
কেউ গরু চুরি না করে সেই কথা মনে রেখেই তোমাকে শাস্তি দিলাম’। : 

আধুনিক সমাজতব্ববাদীরা এই ছুটি মতের একটিও গ্রহণ করেন 
না| প্রথম মতের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি এই যে, এই মতে শান্তি দানের 
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মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্ররত্তিই মাথা উচু করে উঠেছে। 
তাছাড়া প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে নৈতিক জগতের অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের 
জগতের তুলনা করা চলে না। কারণ, প্রাকৃতিক জগত অমোঘ 
নিয়ম-শৃঙখালে বদ্ধ আর নৈতিক জগত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় মুক্ত ৷ 
মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে আবার নাও করতে পারে; 
এই বিকল্পের মধ্যে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সে একটিকে বেছে 
নিয়েছে । অন্যায় কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ন তার নিজের, এইজন্যই তাকে 
শান্তিদান করা চলে | কিন্ত মান্ুসের অন্যায় কাজ যদি প্রাকৃতিক 
নিয়মের অবশ্যন্তাবী ফল হ'ত তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন 
প্রশ্নই উঠত না। দ্বিতীয় মতের বিরুদ্ধে আধুনিক সমাজতন্ববাদীদের 
আপত্তি এই যে, এই মতে মানুষের মর্ধাদা-বে!বকে ক্ষুণ্ণ কর! হয়েছে। 
অপরাধীও মানুষ, তার ব্যক্তিত্বকেও মর্ধাদা -দিতে হবে । পাপকে 
ঘবণা করবে__কিস্ত পাপীকে নয়। পাগীকে ভালবাসলে, দরদী 
মন নিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দিলে তবেই সে সংশোধনের পথে 
এগিয়ে যাবে । কিন্ত দ্বিতীয় মতে অপরাধীকে ব্যবহার করা হয়েছে 
একটি যন্ত্র বা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে । তাকে শাস্তি দিয়ে 
অপরকে ভয় দেখানো হচ্ছে এই কথা বলে, ‘তুমি যদি অপরাধ করো, 
তোমারও এই দশ! হবে |, ভয়কে আশ্রয় করে কখনও মানুষের 
সুস্থ নৈতিক বোধ জাগতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক মনোবিদ, 
ও সমাজবিজ্ঞাপী অপরাধকে দেখেছেন মানসিক রোগ হিসাবে । 
অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের চক্রান্তে মানুষ অন্যায় করে, অনেক 
সময় ক্ষণিকের ভুলে কেউ অপরাধ করে ফেলে । কাজেই অপরাধীকে 


শাস্তি দিতে হলে তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যা সে নিজের “প্রাপ্য” 
বলেই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে। 


চরিত্র ও আনুগত্য 
অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলেই তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার 
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করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই । শিশু বা বালককে শাসন 
করবার নামে নিয় ভাবে প্রহার করলে কখনই সুফল পাওয়া যায় 
না। নির্দয় শান্তি বা দণ্ডদানের পেছনে রয়েছে দণ্ডিতের সম্বন্ধে 
ও কতৃর্িক্ষের সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণ! ৷ রাষ্ট্র বা সমাজের 
কাছ থেকে যখন দণ্ড আসে, তখন আমরা মনে করি রাষ্ট্র ও সমাজ 
শ্বয়-সবপ্থ এবং সপ্রতিষ্ঠ ; রাষ্ট্রের অধিকার ও ক্ষমতা অমোঘ ও 
সীমাহীন । কাজেই সমাজ রাষ্ট্র বা পরিবারের প্রধান যদি নিদ'য় 
হন তাহলেও সে-দণ্ড মাথা পেতে নিতেহবে । এই ধারণা নিতান্তই 
ভুল ধারণা । রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যক্তির কল্যাণের জনো ; রাষ্ট্রের 
জন্যেই রাষ্্র' বা 'সমাজের জন্য সমাজ" এ-কথা স্বীকার করা চলে 
না। কাজেই নিদয় শাস্তির ফল বদি কল্যাণের না হয়, তাহলে 


কখনই তা অনুমোদন করা চলে না। প্রভুত্বের (authority) ... 


প্রতি আমাদের যে আনুগত্য, তা প্রভুর দেহ-মনের সম্পর্কে নয়, 
প্রভু বা কতা পদাধিকার বলে যে সত্তা গ্রহণ করেন তার প্রতিই 
আমাদের সন্ত্রম ও প্রণতি। প্রভুত্ব বা কতৃত্ব প্রসক্ষে বাক্তিটির 
মুলা তত নয়, যতখানি তার পদের | সৈনিক কুচকাওয়াজের সময় 
তার অধাক্ষকে যে অভিবাদন জানায়, তা সেই ব্যক্তি শ্রীজমুক চন্দ্র কে 
নয়, তার পদাধিকারের প্রতি । প্রভুকে মেই জন্য পদের যোগ্য 
হতে হবে, রাজাকে গিংহাসনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, 
পিতাকে অর্জন করতে হবে পরিবার প্রধানের মর্যাদা । পদের যিনি 
অধিকারী তিনি সকল সময়ে পদমুল্যের যোগ্য হন না, এই খানেই 
আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ট্রাজেডি । 
পদমর্ধাদার সঙ্গে জড়িত থাকে পদের সুগভীর দায়িত্ব । পদাধিকারী 
যদি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না থাকেন, যদি কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির 
জন্যে, তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে মম্ট-জীবনে 

যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তা সহজে দুর করা যায় না। 
পরিবার, সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কত যখন অপরাধীকে নির্দয় শাস্তি 
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দেন, তখন তার মনে পদাধিকারের মিথ্যা অভিমান, থাকে। 
যদিও তিনি প্রকাশ্যে বলেন যে, অপরাবীর মঙ্গলের দিকে 
লক্ষ্য রেখেই তিনি কঠোর দণ্ড দিয়েছেন ; তরুও সকল ঘটনা বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায়, কঠোর দণ্দানের মুলে মিথ্যা পদ-গর্ব বোধও 
কাজ করছে। 

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের ব্যষ্টি-জীবন 
ও সমষ্টি-জীবন এত জটিল ও বিস্তৃত যে, সুষ্ঠু শীসনের জন্য পরিবার 
সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন প্রধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন | প্রধানের 
অভাবে সমষ্টিভীবনে আসে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা | কত? অথবা 
প্রধানের প্রতি আনুগত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ । কিন্ত এই প্রব্বত্তিকে 
সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ও মমির 
মূল্যায়ন । সমষ্টর মূল্য সম্বন্ধে সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর কর! 11 
প্রয়োজনীয় | কর্তার কতৃত্ব তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন কতৃ খের 
প্রতিষ্ঠা হয় প্রেম ও সহানুভূতির উপর । 

কোন একসময়, ইংলগ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের কোন একটি দুল 
পরিদর্শন করতে যান। তিনি যখন স্কুলের বিভিন্ন ঘর, অন 
প্রভৃতি খুরে ঘুরে দেখছিলেন, তখন স্কুলের শিক্ষক ও 
কর্মচারীরা মাথার টুপি খুলে রেখেছিলেন রাজার প্রতি সপ্তমের 
নিদর্শন হিসাবে। কেবল প্রধানশিক্ষক মহাশয় তাঁর মাথার 
খোলেন নি'। তার এই ব্যবহারে কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ বিস্মিত হয়েছিল। 
রাজা স্ুল-প্রাদণ পরিত্যাগ করবার পরে প্রধান শিক্ষক মহাশর 
অন্যান্য শিক্ষক ও স্কুল কর্মচারীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “আমি ই 
করেই মাথার টুপি খুলিনি, কারণ, যদি আসি টুপি খুলে খালি সাথি 
রাঘার সঙ্গে যেতাম, তাহলে আমার ছাত্রের বুঝতে পারত যে, দেশের 
রাজা আমার চাইতে বড় এবং সম্রমের পাত্র । এর ফলে ছাত্ররা 
টানি গু ষেশ্রদ্ধা ও সম্রম দেখিয়েছে ভবিষ্যতে তার চাইতে 

শম দেখাত । আমার চাইতে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র কেউ আছে 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন ১৯ 


একথা আমি ছাত্রদের বুঝতে দিতে চাই না|” সমাজের সংহতি 
রক্ষার জন্য কর্ত1 বা প্রধানের প্রয়োজনীরত! অন দ্বীকার্ষ। তবুও একথা! 
ভুললে চলবে না. যে, প্রধানের কতৃত্ব যেন দন্ত ও দ্বণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হয় । প্রধানের কতৃত্ব খুব কঠোর ও ভীতিপ্রদ হলে 
বালক বালিকার মন এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, ক্রমশ প্রবীণ ও 
নবীনের মধ্যে, সমাজ-প্রধ।ন ও সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান বাড়তে 
থাকে | শিশু ও বালকের মনে থাকে অত্র জিজ্ঞাসা । তার মন 
অতিমাত্রায় অনুমন্ধিৎসু | তার অনুসন্ধানের পরিতৃপ্তি না করে আমর! 
অনেক সময় তাকে এই বলে নিরস্ত করি, “বড় হলে জানতে 
পারবে, এখন নয় 1৮ এই কথা শুনতে শুনতে শিশুর মনে ‘বড়’ ও 
‘ছোট’ এই দুয়ের বিরোধ পাকা হয়ে ওঠে। শিশু দেখে তার 
পিতামাতা, গুরুজন প্রভৃতি অধামান্য জ্ঞানের অধিকারী, অপরিমিত 
কর্মের অধিকারী ; তাদের সামনে সে নিজকে মনে করে অত্যন্ত খর্ব, 
অত্যান্ত ক্ষুদ্র। তার মনে সন্দেহ জাগে যে, সে হয়ত কোনদিনই বিদ্যা 
বুদ্ধিতে তার পিতামাতা বা অন্য গুরুদনের সমান হতে পারবে না। 
এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস তার মনের স্বাভাবিক উন্নতির পথে বাধার 
স্বষ্টি ক'রে থাকে । শিশু ও বালক স্বভাবতই ভাবপ্রবণ, তারা 
আদৰ্শবাদী, বাস্তব জগতের তুলনায় কল্পনার জগৎ তাদের কাছে বেশী 
প্রিয়, বেশী শক্তিশালী । শিশুকে যদি ছোট বেলা থেকে বুঝতে 
দেওয়া যায় যে, দেও একদিন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং কর্মে তার 
পিতামাত| ও অন্যান্য গুরুজনের সমান হয়ে উঠবে অথবা তাদের 


ছাড়িয়ে যাবে, তাহলে শিশুর মনের বার্থতা, গ্লানি ও অবিশ্বাম দুর 
হয়ে যাবে । আরও একটা কথা, কল্পনায়-গড়া মহ!পুরুষদের কাহিনীর 
সঙ্গে বাস্তবের দেখা মহাপুরুষদের কর্ম ও জীবন তুলনা করলেও, 
শিশুও বালকের মনে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে এক সামগ্রস্য দেখ! 
দিতে পারে । 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 


কল্পনার স্থান_ আদর্শের গ্রাতি অনুরাগ 
রর জীবন কল্পনাপ্রবণ | কিশোরের চরিত্র গঠনের জন্য 
এই কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিশোরের 
জীবনের সামনে সেই জন্য এমন উচু আদর্শ তুলে ধরতে হবে, যাতে 
সে তার নিজের জীবনকে সুন্দর ও মহান ক'রে গড়তে পারে । 
নিয়মশৃঙ্খলা-বোধ, সত্যবাদিতা, নিভাঁকতা প্রভৃতি আদৰ্শই হবে 
কিশোরের জীবনাদর্শ । এই আদর্শে তাকে উদ্ধ্ধ করতে হলে 
প্রথমেই প্রয়োজন মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনা ক'রে দেখানো 
যে, তাদের জীবনে এই আদর্শ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। 
দ্বিতীয়ত, শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য হবে, তাদের কর্মে ও বাক্যে, 
প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি ব্যবহারে এই আদর্শের প্রয়োগ । গুরুজনদের 
ব্যবহারে অসঙ্গতি থাকে বলেই কিশোর-কিশোরীরা আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে | প্রাত্যহিক জীবনে গুরুজনেরা অনেক সময় 
ছোটখাট ব্যবহারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন অথচ সেই সঙ্গে 
ছেলেমেয়েদের বলেন সত্যনিষ্ঠ হতে । এই অসঙ্গতি কখনও সুফল 
দিতে পারে না। পিতা কোন অবাঞ্চিত লোকের হাত থেকে রেহাই 
পাবার জন্যে চুপি চুপি ছেলেকে হয়ত নির্দেশ দিলেন, “এর লোক- 
টাকে বলে দে বাবা বাড়ীতে নেই” । পিতার এই ব্যবহারে ছেলের 
মনে ঢুকল সন্দেহ £ হয়ত নিজের বিশেষ প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় 
নেওয়া যেতে পারে । নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও একই কথা । ঘণ্টা 
বাবার অনেকক্ষণ পরে ক্লাসে ঢোকা যে-শিক্ষকের অভ্যাস, তিনি 
যদি নিয়মানুবতিত! সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহলে সে উপদেশ ব্যর্থ 
হতে বাধ্য | “আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়”,১__-এই কথাটির 
তাৎপর্য উপলবি না করলে, কিশোরের জীবনে মহৎ আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা জাগানো সম্ভবপর নয় | 

সত্যকথা বলতে ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ভয় পায় এই 
জন্য যে, সত্যকথা বলার ফল হবে পিতামাতার কাছ থেকে 


9,1: 200 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন - [02০ 


তিরস্কার ও প্রহার লাভ | এই _ভেয় করতে না পারলে 
ছেলেমেয়েরা কোনমতেই সত্য 
অনেক সময় দেখা যায়, পিতা 
আদায় করবার জন্য পুত্রকে 43 
এতক্ষণ, কোন ভয় নেই, কিছু তৰো রর পুত্র সত্য কথাটি 
যখন প্রকাশ করল, তখনই পিতা উত্রযূর্তি বারণ করলেন । পুত্রের 
সত্যকথা বলার পুরস্কার হলো সারাদিন উপবাস ও নিদয় প্রহার 
পিতার ব্যবহারে এই অসঙ্গতি পুত্রের জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার 
করে। পুত্র ধীরে ধীরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে ; বেশী 
করে মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় । 

সত্য, ন্যায়, সাম্য প্রভৃতি আদর্শ শিশু ও কিশোরের জীবনে 
সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তার প্রধান কারণ, শিশুর 
পক্ষে অমুর্ত ভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে সুদীর্ঘ সময় 
ও আয়াসের প্রয়োজন । সেই জন্য শিশু ও কিশোরকে অযুত 
ভাবের সাহায্যে শিক্ষা না দিয়ে, পরিচিত লোকের জীবনের ঘটনার 
সাহায্যে শিক্ষা দিলে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায় । কখনও কখনও 
শিশু ও কিশোরের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সাহায্যও নেওয়া যেতে 
পারে । তাকে একথা বোঝানো যেতে পারে যে, পৃথিবীনুদ্ধ লোক 
যদি সকল সময়ে মিছে কথা বলে, তা হলে কী পরিণাম হয়__জীবন 
যাত্রাই অচল হয়ে পড়ে । তেমনি সকলেই যদি সকল সময়ে প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করে, তাহলে “প্রতিজ্ঞা” কথাটি অভিধান থেকে উঠে যায়। এই 
সকল উদাহরণের সাহায্যে তার বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করলে সে 
বুঝতে পারে যে, যে-জিনিস দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়, তারও সত্তা 
আছে। ন্যায়, সত্য, শিব ও সুন্দর তাই কল্পনাবিলাম নয়, জীবনের 
মূল্যবোধের মধ্যেই তার প্রতিষ্ঠা । 

চব্রিত্র ৪ বিবেক 
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিবেকই আমাদের আঁ 
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আচরণকে অনেকাংশে সংযত করে থাকে | কোন্‌ টী ন্যায় বা কোনটা! 
অন্যায় সে বিষয়ে অন্তকে ফাকি দিতে পারলেও নিজের মনকে ফাকি 
দেওয়া শক্ত । এই ন্যায়-অন্যায় বোধ বা বিবেক কিন্তু একটা বিধি- 
দত্ত জিনিস নয় বা কোন একটা বিশেষ বয়সের ধর্ম নয় ।॥ পারি- 
পাশ্বিক থেকেই ধীরে বীরে মানুষের মনে ন্যায় অন্যায় বোধ গড়ে 
ওঠে । সেই ভাবে অনেকাংশেই তার আচার আচরণও পরিচালিত 
হয়। মানুষের মনে প্তায়-অন্তায় বোধ কি ভাবে গড়ে ওঠে তাই 
দেখা যাক । 

অতি শৈশবে, মা যে মুহুর্তে জরভঙগির দ্বারা বা হাসির দ্বার! শিশুর 
আচরণের বিচার করতে সুরু করেন, সেই মুহুর্ত থেকেই শিশুর মনে 
এই ধারণার বীজ বপন সুরু হয় | সে বুঝতে পারে যে তার আচরণের 
মধ্যে এমন জিনিস: আছে‘ যার কতগুলি মা পছন্দ করেন আর 
কতগুলি পছন্দ করেন না | শিশুর কাছে মা-ই তার সমস্ত কিছু 
সুখ-স্থবিধা, আরাম-আশ্রয়ের আবার | তাই সে সাধ্যমত চেষ্টা করে 
মা'র পছন্দমত কাজ করবার | এই সময় নিজের আচার আচরণের 
ওপর তার বড় একটা হাত থাকে না__মা-বাবার কর্তত্বেই তা 
পরিচালিত হয়। তাদের পছন্দ-অপছন্দ বা ন্যায়-অন্ায়ের আদর্শ 
সে আপন সত্তার মধ্যে গ্রহণ করে ও সেইমত চলতে চেষ্টা করে | 
মা-বাবার কতৃ ত্বই তার মনের মাঝে “বিবেক বাণী” হয়ে কথা বলতে 
থাকে। তাদের অবর্ত মানেও শিশু তাই তাদের পছন্দ মতন কাজ 
করতে সচেষ্ট হয় । 

পরবর্তী কালে পরিবারের বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিশু 
যখন মিশতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখে যে, নিজের সুখের জন্যই 
তার অনেক আচার-আচরণ বর্জন করা দরকার | তা নইলে অন্য 
শিশুরা তার সঙ্গে মিশতে চায় না, খেলতে চায় না। এমনি 
ভাবে শিশু অন্যের পছন্দ অপছন্দকে মর্ধাদা দিতে শেখে । তার 
মনে সামাজিক সায় অন্যায় বোধ জাগ্রত হয় । বয়স বাড়বার সাথে 
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সাথে সঙ্গীপাথী, দাদা-দিদি, শিক্ষক, কিশোর-পরিচালক ইত্যাদির 
সংস্পর্শে এসে স্ায়-নীতির আদর্শ সম্বন্ধে তার বেশ একটা ধারণা 
জন্মায় । তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বাবা-মার কাছ থেকে ন্যায় অন্যায় 
সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা জন্মায়, সেটা বরাবরই তার দৈনন্দিন 
আচার আচরণকে খুব বেশী রকম প্রভাবান্বিত করে এবং তার 
চরিত্রকে বিশেষ রূপ দান ক’রে থাকে |: 

আমাদের আলোচনা থেকে সহজেই এই কথা বলা যেতে পারে 
যে, সেখানে মা-বাবার মধ্যে স্তায়-নীতির ধারণা সকল অবস্থাতেই 
উচু, সেখানেই শিশুর চরিত্রের মধ্যে সদগুণগুলির বিকাশ লাভ 
করার সম্ভাবনা বেশী | 

শিশুর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কাছে ন্যাঁয়_ন্ায়ই আর অন্যায় 
অন্যায়ই, এ ছুইয়ের মাঝখানে পড়লে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তার 
মনে অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্রতা দেখা দেয় | হ্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে মা-বাবার 
মতবিরোধ থাকলে শিশুর আচার আচরণের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয় |: অন্যায় ক'রে: একজনের কাছে বকুনী খেলে সে আর; 
একজনের কাছে সহানুভুতি পায়, ক্রমান্বয়ে এইরকম চলার ফলে 
চারিত্রিক দঁঢ়ত! গড়ে উঠতে পারে না। মা-বাবার অভাব, দুঃসহ 
দারিদ্র্য, জড়বুদ্ধি ইত্যাদি শিশুর ক্রমবর্ধমান স্যায়-অন্তায় বোধকে 
ব্যাহত বা বিকৃত ক'রে থাকে । 


চরিত্র ৪ আতামর্যারা বোর 


আমরা দেখেছি যে, উন্নততর আদর্শ বা যথার্থ নীতিবোধ 
মানুষের মনে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে| শিশুর মনে আদর্শ 
গড়ে ওঠার পথে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব তাকে অনুপ্রাণিত করে 
থাকে । মোট কথা হলো নীতি বা বিবেকবোধ গড়ে তুলতে 
অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় । এখন প্যায়-নীতি সন্বন্ধে ধারণ! 
জন্মানোটাই বড় কথা নয় ; সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই আসল 
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কাজ । যথার্থ ন্যায় কি তা জেনেও প্রায়ই অপরাধী অপরাধ ক’রে 
থাকে। কাজেই শ্যায় অন্যায় শুধু জানলেই হয় না, তা ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে মিশিয়ে না ফেলতে পারলে তার কোন তাৎপর্য থাকে না। 
এর জন্য দরকার যথাথ আল্রমর্ধাদা বোধ । যথার্থ আন্রমর্'দ1 বোধই 
হচ্ছে চরিত্রের পরিচালক | মনীষী নান বলেন, “আন্ত শ্রদ্ধাই 
হচ্ছে আমাদের বিবেক ও তার অন্ুবর্তী নীতিবোধের বাহন 1১, 
কোন মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে হলে তার যথার্থ 
আত্মমর্ধাদা বোধকেই আগে ফিরিয়ে আনা দরকার । 
লক্ষ্য করা দরকার যে আত্রমর্যাদা বোধের আগে আমরা “যথার্থ? 
কথাটা ব্যবহার করেছি । এর কারণ অযথা অত্যধিক আত্মমর্যাদা 
বা আর্পসম্মান বোধ মানুষের চরিত্রের মধ্যে, অহঙ্কার, ক্ষমতার 
অতিরিক্ত উচ্চাকাওক্ষ। ইত্যাদি অবাঞ্চনীয় ভাব এনে থাকে । আবার 
অন্য দিকে আত্মমর্ষাদা বা আত্তসন্মান বোধ একেবারে না থাকলে 
মানুষ আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে কি না সন্দেহ | 
আত্মমর্ধাদা বোধ আমাদের ন্যায়-নীতি বোধকে কার্যকরী বাপ 
দিয়ে চরিত্র গঠনে সহায়ত] করে । 
ছোটদের চরিত্রে এই আত্মমর্ধাদা বৌধকে জাগাতে হলে 
অভিভাবকদের নিজেদের জীবনে এই আত্মমর্ষাদা বোধকে উচ্চ স্থান 
দিতে হবে| শিশুদের কাছে আত্মসন্্ানের আদর্শকে গল্প, আদর্শ- 
চরিত্র, ইতিহাস ইত্যাদির মারফত তুলে ধরতে হবে । মাঝে মাঝে 
“তুমি অমুক স্কুলের ছেলে” বা “অমুক দেশের ছেলে-_-তোমার কি 
এমন করা উচিত”, ইত্যাদি বলে আত্বদন্মান বোধকে জাগানে। ভালো । 
আত্মমর্ধাদার মুল্যকে কোনক্রমেই ছোট করলে হবে না। তাদের 
মনে ক্রমাগত এই ধারণ! ভাগালে হবেন! যে, তারা অসৎ তাদের আশা 
ভরসা নেই, তারা গোল্লায় গেছে-_চেষ্টা করেও তারা কোনদিন 
আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে না। এর বদলে অভিভাবক- 
দের নিজেদেরও যেমন উন্নততর চিন্তা ও আদর্শকে অন্গুঘরণ করতে 
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হবে, তেমনি সৎ ও আদর্শ জীবনের মহিমাকেও ছোট ছেলেমেয়েদের 
কাছে বড় করে দেখাতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সমষ্টি 
জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সত্য-প্রীতি, সরলতা, নিয়ম শৃঙ্খলানুরাগ 
ইত্যাদি উন্নত আদর্শের মূল্য কতখানি | 


চিত্র ও ধৰ্ম শিক্ষা 

অনেকেই মনে করেন যে নৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে হলে 
শিশুদের জীবনে ধর্মশিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। নৈতিক 
জীবনের অর্থ যদি সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সাধু তা, নম্রতা, সর্বভুতে প্রীতি, 
দানশীলতা, কর্তবব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলি আয়ত্ত করা হয়, 
তাহলে বল। যেতে পারে যে, ধর্মশিক্ষা বাতিরেকেই এগুলি আয়ত্ব 
করা যেতে পারে । সত্যকারের যিনি মহৎ বাক্তি, তার চরিত্রে 
স্বভাবতই এগুলি দেখা বায়। এর জন্য বিশেষ ভাবে ধর্ম শিক্ষার 
অথবা বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচারের প্রয়োজন হয় না। অগ্ত দিকে 
কিন্ত যিনি 'ধর্ণশীল" বলে পরিচিত তার মধ্যে যদি এই গুণগুলির 
অভাব থাকে তাহলে তাকে আমরা ধামিক বলতে ইতস্তত করবো | 
আসলে মানুষের ধর্ম হচ্ছে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু 
কল্যাণময় তাকে সমগ্র জীবন দিয়ে উপলদ্ধি করা, ব্যক্তি জীবনে 
ও সমষ্টি জীবনে তাকে রূপায়িত করা | অর্থাৎ সেই প্রাচীন খাষিদের 
কথায় বলতে হয়, “প্রিয়তেতি ধর্ম” মানুষের মনুয্যত্বকে যা ধারণ 
করে রাখে, তাই মানুষের বর্ম । যে শিক্ষা মনষ্তাত্ব বিকাশের 
সহায়ক হয়ে উঠবে, সেই শিক্ষাই ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠুক | অদ্ধ- 
সংস্কার, অর্থহীন আচার-অন্ুষ্ঠান, নরকের ভয় যেন শিশুদের ধর্ম 
শিক্ষার অঙ্গ না হয়| 

যৌন চেতনা 3 চৱিত্ৰ 


সাধারণ অভিভাবকদের ধারণা যে, শৈশবে শিশুদের যৌন বোধ 
বা যৌন চেতনা বর্ত মান থাকে না, যৌবনেই এ চেতনা তাদের মধ্যে 


২৬ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 


প্রথম দেখা দেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভার! অভ্ততাকেই 
পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করে থাকেন, এবং আঁশা করেন 
যে, কোন রকম শিক্ষা ব্যতিরেকেই তাদের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ 
রাতারাতি সুস্থ যৌন-চেতনা সম্পন্ন বয়স্ক নর-নারীতে পরিণত হয়ে 
উঠবে। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্ত তাদের এ আশা পুর্ণ হয় না। আমাদের 
নীরবতার ফলে শিশুরা বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে এমন সব জ্ঞান লাভ 
করে থাকে, যাতে তার যৌন-চেতনা সুস্থ ভাবে বিকাশ লাভ করতে 
পারে না। ফলে উত্তর কালে তার স্বভাবের মধ্যে নানান রকম 
দুশ্চিন্তা, যৌন বিরতি ও অনাচার দেখা দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পথকে কণ্টকিত করে তোলে । 


আমর] যতই নীরবতা অবলম্বন করি না কেন, দেখা গেছে অতি 
শৈশব থেকেই মানুষের যৌন-চেতনা বা যৌন-বোধ পরিস্ফুট হয় । 
মলমুত্র ত্যাগ, প্রজনন অঙ্গের সাময়িক পুলক, বালক-বালিকার বিভিন্ন 
দৈহিক গঠন অবলোকন প্রভৃতির থেকেই শিশু ও বালকদের মনে 
যৌন চেতনার সূত্রপাত হয়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
অন্যান্য প্রশ্নের মত দেহ সংক্রান্ত ও জন্ম সংক্রান্ত নানা বিষয় প্রশ্ন 
করে থাকে । এর সোজ| উত্তর দিতে গিয়ে অভিভাবকরা যদি 
ইতস্তত করেন বা লজ্জা বোধ করেন তাহলে শিশু সেটা সহজেই 
উপলদ্ধি করতে পারে | সে মনে মনে এই ধারণা করে যে বিষয়টা 
নিশ্চয়ই খুব একটা লজ্জার এবং ফলে মে যদি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে 
পড়ে তাতেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই । মনস্তাত্বিকেরা বলেন যে 
বালক বালিকাদের যৌন কৌতুহলকে যতটা উপেক্ষার সঙ্গে দেখা 
যায় ততটাই ভালে! । অপর পক্ষে অভিভাবকের! যতই এ বিষয়ে 
কড়া শাসন করবেন বা ভয় দেখাবেন, ততই তারা গোপনীয়তার 
আশ্রয় নেবে এবং আগের চাইতে বেশা করে অনুসন্ধিৎন্্ হয়ে 
উঠবে । 

অভিভাবকেরা প্রায়ই এই ভেবে উদ্বিগ্ন হন যে, এই বিষয়টি 


শিশুর বাক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন ২৭ 


নিয়ে ছেলেমেয়েদের ভারা কোন্‌ সময়, কী ধরণের শিক্ষা দেবেন ? 
এর উত্তরৈ বলা যেতে পারে যে, সব চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে আপনা 
থেকেই সে যখন যেটুকু জানতে চায় সেইটুকু ; আবার এও দেখতে 
হবে উত্তরটা যেন তার উপযোগী হয় । ছোট শিশু মটর গাড়ী দেখে 
প্রশ্ন করতে পারে এটা কি? জবাবে আপনি হয়তো বলবেন, “পেঁ। 
পো! গাড়ী বা বেড়, করতে যাবার গাড়ী 1”, কিন্তু তাই বলে কি আপনি 
বলবেন যে মটর গাড়ী কেমন করে তৈরী হলো? তার যন্ত্রপাতি কি 
ধরণের, যানবাহন কত রকমের আছে ইত্যাদি ? এসব তার কাছে 
অর্থহীন লাগবে | বয়সের সাথে যখন তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধি 
বাড়বে তখন বিস্তারিত বিষয় মে বুঝতে শিখবে । 


আলোচনা করতে ইতস্তত বোধ ককেমুংউত ্ারির্বারিক চিকিৎসকের 
সাহায্য নিতে পারেন । রা 

এই সময় বা কিছু পরে সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের প্রতি 
এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি কৌতুহলী হতে দেখা যার | সীমিত 
পর্যায়ে এটা ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সুস্থ ও সহজ লক্ষণ বলেই 
ধরতে হবে। এই আকর্ষণ যে বালক-বালিকার দৈহিক গঠনের 
পার্থক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা নয়। এর মধ্যে আরও এমন . 
কতগুলি মনোভাব আছে বার প্রভাব বালক-বালিকার জীবনে 
অনস্বীকার্ধ | মেয়ে-সজীদের সম্পর্কে ছেলেদের মনে থাকে 


২৮ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 


সেহ, কোমলতা, সংবেদনশীলতা, সাহায্য করার ইচ্ছা প্রভৃতি সুকুমার 
মনোভাব | এ ছাড়া নিজের নানা প্রকার দায়িত্ব সম্বন্ধেও ছেলেরা 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার 
ভাব তাদের কাজে কথায় প্রকাশ পায় 4 মোটের ওপর এই বয়সে 
ছেলেমেয়ের মেলামেশার মধ্যে দিয়ে তাদের সমকামী ভাব কেটে 
যার এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবন গঠনেও অনেক সাহাষ্য করে। 
সুস্থ যৌন চেতনার বিকাশের অর্থ শুধু এই নয় যে, নর-নারীর 
দেহতেদের ভ্ঞানলাভ করা | সমাজ-জীবনে - নর-নারীর পবিত্র 
দাম্পত্য বন্ধন কেন গুরু দায়িতবপূর্ণ ? ব্যক্তিগত দৈহিক পবিত্ৰতা, 
আন্দর স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে কত 
সহায়ক? নারীর সন্মান ও আদর্শ রক্ষা কেন মহত্তর বিষয়? এসবও 
যৌন শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত বলে মনে হয়। ছেলেমেয়েদের 
সুস্থ যৌন-বিকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব যখন মা-বাবারও এ বিষয়ে 
দৃষ্টিভঙ্গি, শান্ত, সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে ওঠে । যথেষ্ঠ পরিমাণে 
খেলাধুলা, দৌড়বীপ, সুস্থ প্রতিযোগিতা, গঠনমূলক কাজ, সংঘ- 
ভীবন, ভ্রমণ, বিশেষ খেয়ালের (Hobby) মারফতও যে প্ররত্তির 


তাড়নাকে স্ুপথে চালিত করা যায় এ বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত 
হাওয়া দরকার । নন 


অভিভাবক, শিশ ৪ জারিত্রিক উপাদান 


শিশুর চরিত্র গঠন সংক্রান্ত সংক্ষিত্ত আলোচনার প্রায় শেষ 


পর্যায়ে আমরা এসে পড়েছি, এখন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের 
চরিব্রগঠনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়গুলির 


আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গের 
চরিত্র গঠনের বিশেষ উপাদান 

বিশেষ স্থান দিয়েছেন । 

গুণগ্রাহিতা ও স্বাবলম্বন | 


পরিসমাপ্তিতে আসবো । 

হিসাবে অনেকেই চ' 13 ণকে 

এই চারটি হচ্ছে সরলতা, সামাজিকতা, 
দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন ২৯ 


কিন্ত আবার এই গুণগুলির প্রচারের চেয়ে প্রয়োগের ওপর জোর 
দেওয়। হয়েছে বেশী ক'রে | 

সরলতা 2-_সতাবাদিতা, দয়া, ্যায়-পরায়ণতা, সাধুতা 
অভ্যাস করানোর জন্য বাড়ীতে শিশুদের কাছে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে 
বা এসব ন! মানার ভয়াবহ ফল তুলে ধরলেও বিশেষ কোন ফল 
হবে না। এগুলি চরিত্রের অবিচ্ছেপ্ত অঙ্গ করে তুলতে হলে, এমন 
পরিবেশের মধ্যে তাদের মানুষ করতে হবে যেখানে এগুলি 
তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্ধ হয়ে উঠবে | পারতপক্ষে 
এর বিপরীত অবস্থার সন্মুখীন যাতে শিশুকে হতে না হয় সেদিকে 
অভিভাবকদের নজর দিতে হবে । ন্যায় অন্যায় বেছে নিতে শিশুকে 
যেন দ্বিধার মধ্যে না পড়তে হয় | অনেক ময় অতি শাসনের 
ভয়েই শিশু মিথ্যাচারী হতে বাধ্য হয়। এমন যেন দৈনন্দিন জীবনে 
না ঘটে । শিশুর কাছে আপনার ভুলকে ভণ্ডামির দ্বারা ঢাকবার 
চেষ্টা করবেন না। তাকে মিথ্যা স্তোক দেবেন না। ভয়ের দ্বারা 
শিশুর বাধ্য-বাধকতা আনতে চেষ্টা না করাই ভালো । দরকার হলে 
তাকে দৈহিক শাস্তি দিন__তবে এই শাস্তি যেন তার যথার্থ প্রাপ্য 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন | 

সামার্জিকত]! ৪-_সামাজিকতার মধ্যে পড়ে, মধুর ব্যবহার, 
পরের জন্য কিছু করতে সচেষ্ট হওয়ার ইচ্ছা, অন্যের সাথে মানিয়ে 
চলার ক্ষমতা, অন্যের সুবিধা অন্গুবিধা ভাববার শক্তি দান ও পরিগ্রহণ 
এবং দলীয় খেলায় নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা বোধ | 

এই সব গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন করতে হলে অবিশ্ঠি পরবর্তী 
কালে ঘরের চেয়ে বাইরের সংস্পর্শেহি শিশুকে আসতে হয় বেশী 
ক'রে। আজকের দিনে ক্লাব, সংঘ-জীবন, ব্রতী বালক দল 
ইত্যাদির সদবাবহারের সুযোগ শিশুকে দিলে সুফল পাওয়া যায়! : 
তবে এইখানে আবার অভিভাবকের দেখা দরকার শিশু যেন কুসজে 
না পড়ে। 


৩০ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 


ছোটদের সামাজিক চেতনার উৎকর্ষ আনতে হলে, তাদের ছোট 
বড় সব বরসের লোকের সঙ্গেই মেলামেশার সুযোগ দিতে হয় | 
যে ছেলে বৃদ্ধ ব! বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথাবাত{ বলতে বিরক্তি 
বোধ করে, হাজার লেখাপড়ায় ভালো হলেও ধরে নিতে হবে তার 
শিক্ষা ঠিক মত হয়নি | বিভিন্ন বয়সী লোকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে 
মেলামেশার স্থযোগ বাড়ীতেই ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত। এর 
মধ্যে দিয়ে তারা বুঝতে পারে যে কার কতখানি দেবার আছে বা 
গ্রহণ করবার আছে। প্রত্যেক দিন বাড়ীর কোন না কোনও কাজে 
অংশ গ্রহণ করা শুধু মেয়েদের নয় ছেলেদেরও একটা শিক্ষার দিক 
বলে গণ্য হওয়া উচিত। 

গুণগ্রাহিতা :-_অন্যের যা কিছু ভালো, সুন্দর, মহৎ ও 
বিশেষ গুণকে হৃদয়ে গ্রহণ করা এবং এরূপ গুণের অধিকারীকে 


সশ্রম ও অন্ুরাগের দৃষ্টিতে দেখাকে আমরা গুণগরাহিতা বলতে পারি | 
ঈন্দরকে হৃদয় দিয়ে অ 
উন্নতির পথ । 


এবং বিস্ময়ের 
কাছে মা-বাবা এই রকম শ্রদ্ধার পাত্র । 
মধ্যে হৃদয়ের এই যোগাযোগটুকু থাকে: না। 


ই সুন্দর মহৎ্__যা ভারা মনে সত্য 
ছন, তার দিকে শিশুর মনকে সহজেই 
চালিত করতে পারেন । 


হাজার শিক্ষার দ্বারাও যা সহজে হয় না 
তাই এই হৃদয়গ্রাহী শ্রদ্ধার প্রভাবে শহজে শিওর মনের মধ্যে গাঁথা 
হয়ে যায় । 


অুন্দর বলে স্বীকার করে নিয়ে 


ভাবঅন্কন £--মা-বাবা শিশুর একমাত্র অবলম্বন সন্দেহ নেই. 
কিন্ত শিশু যদি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একান্তভাবে পরনির্ভরশীল 
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থেকে যায়, তাহলে উত্তরকালে বৃহত্তর জগতে তার চলা ফেরা 
মুস্কিল হয়ে পড়ে। ভাই শিঙু যাতে ছেলেবেলা থেকেই আত্ম- 
নির্ভরশীল হয়ে চলতে পারে, নতুন অবস্থাও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন 
হতে ভয় না পায় সেই শিক্ষা তাদের শিশুকাল থেকেই বয়সান্থুপাতে 
হওয়া দরকার | নইলে শিশুর “চিরশিশু”, হয়ে থাকাঁরই সম্ভাবনা 
বেশী | 

মা-বাবারাও অনেক সময় ছেলেমেয়েদের চিরকাল স্েহের 
অঞ্চলে রাখতে চান | ছেলে যে বড় হয়েছে এ কথা তারা ভাবতে 
পারেন না এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তীরা বয়স্ক ছেলেদেরও 
দুধের বাটি মুখে ধরেন, মুখ মুছিয়ে দেন ইত্যাদি আরও নানান রকম 
শিশুসুলভ ব্যবহার তাদের সাথে করে থাকেন। ছেলে যদি আপন 
ইচ্ছামত কিছু করে তাতে তাঁর! অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান । 

শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে পুর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হলে শিশুকে ্বাবলম্বী ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া 
দরকার । শিশুর সামর্থ্যের উপযোগী কাজ দিয়ে তার সাফল্যে 
উৎসাহ দিয়ে, তার নিজস্ব মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে, অহেতুক 
বিকৃত ভয় ও অতি আদর থেকে ডাকে দুরে রেখে, অভিভাবকরা 
শিশুর মনে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন । 

ব্যাতিগতের জরাপ 

“ব্যক্তিত্ব” কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক । নানান ক্ষেত্রে কথাটি 
নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তবে মোটামুটি “ব্যক্তিত্ব” বলতে 
আমরা বুঝি মানুষের একটা সামভ্রিক রূপ | এই সামগ্রিক রূপের 
মধ্যে তাঁর দৈহিক ও মানপিক বৈশিষ্ট্য, তার বিশেষ কমরদক্ষতা তাঁর 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, তার চিন্তাধারা ইত্যাদি সব কিছুই ফুটে 
ওঠে | ব্যক্তি বিশেষের যে-স্বকীয় বিশিষ্টতা তাকে অন্যের থেকে 
আলাদা ভাবে দেখতে; শেখায় তাকেই ব্যক্তির ‘ব্যক্তিত্ব’ বলা যেতে 
পারে । 
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অতি শৈশব থেকেই নানান পর্যায়, নানান অবস্থার মাঝে পড়ে 
ব্যক্তিত্বের রূপাস্তর ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ বা রূপান্তর 
কিন্ত প্রন্কতিদন্ত সীমাবদ্ধ দৈহিক ও মানগিক শক্তিকে ছাপিয়ে যেতে 
পারে না। পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতাই মানুষের নতুনতর কার্যকলাপের 
ওপর অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে থাকে । নিজের চাল চলন 
ও তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখেই মানুষ তার জগতে নিজের মতন মানিয়ে 
গুছিয়ে নিজস্ব ধারা অনুযায়ী এই সমাজে ও মানুষের মাঝে চলতে 
সচেষ্ট হয়| এমনি ভাবেই গ’ড়ে ওঠে তার সুস্থ ব্যক্তিত্ব | বিখ্যাত 
মনস্তাত্বিক এযালপোর্ট ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তাই বলেছেন যে, 
ব্যক্তিত্ব হলো মানুষের সেই সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যার 
ছারা সে পারিপার্থিকের সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবে মানিয়ে চলতে সমর্থ 


হয়। 
ব্যক্তিত ও চাৱিত্ৰ 

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এই দুই বস্তুই এমন ভাবে মিশে থাকে যে, 
তাকে আপাত দৃষ্টিতে আলাদা ক'রে দেখা কঠিন । কিন্ত একটু চিন্তা 
করলে আমরা দেখতে পাবে! যে, চরিত্রের বেলায় খাপ খাইয়ে চলার 
কৌন বালাই নাই । কিন্ত ব্যক্তিত্বের বেলায় থাকে নিজেকে মানিয়ে 
গুছিয়ে চলার ব্যাপার । একজন মানুষ রাগী, গ্রিট্খিটে বা 
বদ্মেজাজের হতে পারে এবং তার এই স্বভাব তাকে অসামাজিকও 
ক'রে ভুলতে পারে । তাই বলে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের 


|] 
এখানে দেখবে! শিশুর আবেগ-অন্ুভুতি, ধ্যান-ধারণা, আচার 
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আচরণ কতটা তার আত্ম-সন্তোষ উৎপাদন করছে এবং ভবিস্তৎ 
সমাজের কার্যকরী নাগরিক হিসাবেই বা তার কতখানি আত্ম বিকাশ 
ঘটছে। 
ব্যক্তিত্বের প্রকার ভেদ 

মন্তাত্বিকেরা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ 
করেছেন । এক হ’লো বহিুর্খী (৩3:৮০৮০৮) মানুষ আর এক 
হ’লো| অন্তৰ্মুখী (০৩) মানুষ | যারা বহিমু্খী ধরণের 
মানুষ, তারা বহুলোকের সমাবেশের সামনে দাড়িয়ে নিজের ব্যক্তব্য 
বা মতামত জাহির করতে চায়, নিজের মতে অপরকে আনবার জন্য 
নানা রকমের প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে থাকে, সহজেই বন্ধুত্ব করতে 
পারে, অপরচিত লোকের মাঝখানে লজ্জা বা ভয় পাঁয় না, দলের 
অধিনায়ক হতে ভালো বাসে ; আর যারা 'অন্তমু “খী’ মানুষ তারা 
নিজেদের সম্বন্ধে নানা দুশ্চিন্তা পোষণ করে, অপরে কি বললো, 
কি ভাবলো তাই নিয়ে মাথা ঘামায়, অপরের কর্ধ-কলাপের মধ্যে 
নানা রকম উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায়, সহজে অপরকে সন্দেহ করে, 
“হীনমন্যতা”-ছারা নিজেকে অকারণে গীড়িত করে, সহজে বিচলিত 
হয়ে পড়ে, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হয়ে থাকে । একথা মনে 
করলে অবশ্য ভুল হবে যে পৃথিবীর সকল মানুষই হয় ‘অন্তমু খী? 
না হর ‘বহিযুৰ্খী' ॥ অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে যে বেশার ভাগ 
ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি ‘অন্তমু্খী' বা পুরোপুরি 
‘বহিযুখী’-র পর্যায়ে পড়ে না । সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব মধ্যপথ 
আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়। 


ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পরিবেশ 
পারিপার্থিক অবস্থায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায় এবং এই প্রতিক্রিয়া তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক । দেখা গেছে, 
ভয় পেলে কোন শিশু পিছনে হ'টে যায় ; কেউ বা জড়-সড় হ'য়ে 
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পড়ে আবার কেউ বা খুব চেঁচিয়ে চীৎকার ক'রে থাকে । আবার 
দেখা গেছে ভয় পেয়ে কোন কোন শিশু বা বালক নীরব ও নিক্ষিয় 
হয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ভীত হ'য়ে 
বালক বা শিশু ভয়ের বস্তাটকে দুরে সরিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে 
ক্রোধ প্রকাশ করে ও ভয়ের জিনিসকে এমন কি আক্রমণ করতেও 
ছাড়ে না । 

বাইরে থেকে দেখলে যে সকল ব্যবহার সর্বশ মনে হয়, একটু 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অনেক সময়ে তার ভেতরে রয়েছে 
অসামান্য জটিলতা । লেখাপড়ায় একটি শিশু পিছিয়ে পড়েছে, তার 
কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হয়তো তার দৈহিক কোন 
নৃন্যতার জন্যেই এই ব্যাপার ঘটছে, হয় তো তার চোখ খারাপ এবং 
চশমা দিলেই সেই দোষ কেটে যাবে, অপর একটি বালকের 
পড়াশুনার ব্যাপারে কতকগুলি কু-অভ্যাস হয় তো বাধার স্থষ্ট করছে 
আবার অন্য ক্ষেত্রে হয়তো! দু'টি ভাইএর মধ্যে রেষারেষির ফলে 
একটি ভাই নিজের লেখাপড়ার উন্নতির পথ তৈরী না ক'রে শুধু কি 
ক'রে অপরকে জব্দ কর! যাবে সেই চেষ্টাই করছে। 

বালক বালিকার বাইরের আচরণ দেখে তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ 
করা সুকঠিন। অনেক সময়ে বালক বালিকার! তাঁদের মনোভাব 
গোপন ক'রে রাখে এবং বাইরে এমন ধরণের আচরণ ক'রে থাকে 
যার সঙ্গে তার মনোভাবের সম্বন্ধ একেবারে বিপরীত | সামাজিক 


নীতি-বোধের চাপে অনেক সময় বালক বালিকার! মনোভাব 
গোপন করতে বাধ্য হয় । 


ব্যক্তিত বিকাশের পার? 
জীব-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, যা কিছু জন্মায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, তা সবই যেন একটা পুর্ব নিদিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ঘটে থাকে। 
একের পর এক যথাকালে জীবের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়, 
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এবং তা" একত্র হ'য়ে তার সামগ্রিক কাজের পরিচয় প্রদান ক'রে 
থাকে । এই বিকাশের ধারা যদি কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় বা যথা 
সময়ে না দেখা দেয়, তাহলে শুধু বাধা প্রাপ্ত অঙ্গের ক্ষতি হয় না 
বা বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায় না__সমএভাবে জীবের বিকাশও 
বহুলাংশে ব্যাহত হয়| পারম্পর্য রক্ষা করে জীবের আঙ্গিক বিকাশ 
ঘটলে, তবেই প্রাণীর কার্যপ্রণালী সুষম, সুসংহত ও অর্থপূর্ণ হয়ে 
থাকে ॥ 

মানুষের বাক্তিত্বও জীব-বিভ্ঞানের এই রকমের এক জটিল ধারা 
অনুসারে গড়ে ওঠে । তবে এর প্রকাশ শিশুর আঙ্গিক বিকাশে 
ততটা দেখা দেয় না,_ যতটা দেখা দেয় তার গতিদায়ীশক্তি 
( Locomotor ), অনুভব-শজি ও সামাজিক বোধ শক্তির বিকাশে 
এবং আপন অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ স্ন তাও হট 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এগুলির পুর্ণতালাভ কর (ক 
সকলেই অনুমান করতে পারেন । 


শিশু লালনে দেখা যায় যে, শিশুর বড় হওয়ার প্রতিটি স্তরেই 
কতকগুলি বিশেষ সমস্যার আবির্ভাব ঘটে । এই সমস্যাগুলি যদি 
সময় মত ঠিকভাবে মেটাতে পারা যায়, তবে পরবর্তী স্তরে শিশুর 
বিকাশের পথ সহজ হয়ে ওঠে । বিকাশের ধারাকে সহজ পথে 
চালানোর জন্য প্রত্যেক স্তরেই শিশুর জন্য প্রয়োজন ল্সেহ, 
ভালোবাসা, উৎসাহ এবং সুনির্দেশ । শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
ও গঠনের পক্ষে কি কি প্রয়োজন তা এইভাবে অল্প কথায় বলা যাক। 

শিশুর বিশ্বাসবোধ £_ শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রথম 
প্রয়োজন তার মনে বিশ্বাস বোধ জাগা | এই পৃথিবীটা যে তার পক্ষে 
একটা নিরাপদ নির্ভরযোগ্য স্থান, এ বোধটা শৈশব থেকেই তার 
মনে জাগা দরকার । অতি শৈশবে তার মনে এ বোধ জাগে না 
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ঠিকই কিন্তু চার পাঁচ মাস বয়স থেকে দেখা যায় যে, শিশু তার 
পরিচিতদের বিশ্বাস করতে পারে-_তাদের ওপর নির্ভর করতে 
পারে। চুঁষিকাঠি, খেলনা ইত্যাদি ধরা, হামা, চলা ফেরা এই সব 
কাজের মধ্যে শিশুর পেশী সকল পুষ্ট হয় এবং এই সবের মধ্যে 
দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর নিজের দৈহিক সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস 
আসে । 


এই সময়ে মায়ের স্বেহ, ভালোবাসা নিরাপত্তার অভ্যাস ইত্যাদি 
শিশুর পক্ষে বিশেষ দরকার | দেখা গেছে, শৈশবে মায়ের সেহ 
ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকলে বা তার অভাব থাকলে শিশুর আচার 
আচরণে নানান সমস্যার স্থষ্টি হয়, এমন কি স্মেহের অভাবে শিশুর 


স্বভাব যদি অপরাধ প্রবণতার দিকে গিয়ে দাড়ায় তাতেও আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই । 


শিশুর জাবীন স্পৃহা £__শিশুর মনে বিশ্বাস-বোধ দৃঢ় 
হলেই সে নিজে নিজে সব কিছু করার ইচ্ছা "প্রকাশ করে থাকে ৷ 
সে এটা নেয়, সেটা নাড়ে চাড়ে, “ওটা কি’ দেখতে কৌতুহলী হয়ে 
ওঠে, নিজের জামা নিজে পরতে চার, সবকিছুতেই “আমি করবো”, 
ভাবটা দেখায় । এই সময় অভিভাবকদের কঠোর পরীক্ষায় পড়তে 
হয়। কারণ একদিকে তদের নভর রাখতে হয় যে, শিশুর যথেচ্ছ 
ব্যবহার যেন স্বভাবের অঙ্গ না হয়ে দাড়ায় আবার অন্য দিকে লক্ষ্য 


রাখতে হয়, শাসন বারণের ফলে তার ব্যক্তিত্ব ভয়ে যেন একেবারে 
সংকুচিত হয়ে না পড়ে। 


শিওর উদ্যম £চার পাঁচ বছর বয়সে শিশুর মনে দেখা 
দেয় ‘বাবার মতন বড় হওয়ার সাধ 1 এই সময় বড়দের 
অন্করণ ক'রে অনেক কিছু করার ইচ্ছা তার মনে ভাগে, বাস্তবে 
শা পারলেও কল্পনার পাখায় ভর করে সে চলতে 


পারে অনেক দুর । 
তা ছাড়া এই সময় বিবেক-বোধ দানা বাঁধাতে, 


তার কাজকর্ম বড়রা 


46: 


শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন * ৩৭ 
পছন্দ করবে কি না? সে ভয়ও শিশুর মাঝে দেখা দেয়। 


সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিশুর উদ্যমউৎ্সহিকে স্ুনজরেই 
দেখা উচিত | প্রশংসা, উৎসাহ এসব ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে অত্যন্ত 
কার্যকরী | শান্তির মাত্রা যত কম রাখা যায় ততই তালো। 


শিশুর আভ্ প্র্গাদ্দ £__বয়স বাড়ার গঙ্গে সঙ্গে শিশুর 
উচ্ছাস ও কল্পনাপ্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়। তখন সে 
যথার্থভাবে শিখতে চায় কেমন ক'রে দৈনন্দিন কাজকর্ম সুন্দর ভাবে 
সম্পন্ন করা যায়। ছোটখাটো দাঁয়িত্বপুর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করতে 
পারলে, তার মনে খুব আত্মপ্রসাদ জাগে এবং দে আপন যোগ্যতা 
সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে । ন্ুুপরিচালিত হলে এবং পূর্ববর্তী 
বৈশিষ্টাগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটলে শিশুর শিক্ষা স্থিরভাবে অগ্রসর 
হয়। সহযোগিতা, মেলামেশা, খেলাধুলা ইত্যাদির মধ্যে তার 
সামাজিক বোধ জাগ্রত হয় । 


এই সময় ঠিকমত চালিত না হলে শিশুর মনে হীনমন্যতা বোধ 
এবং আত্বশক্তিতে অবিশ্বাস জাগতে পারে । এর থেকে তার 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে ‘অন্তমুখী' ভাব আসাঁও কিছু আশ্চর্য নয়। 
বিদ্যালয়-জীবন শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এই সময় গুরুত্বপুর্ণ অংশ 
নিয়ে থাকে । ক্ষমতান্থ্যায়ী পাঠ ও কাজ দিলে শিশুর অকুত- 
কার্ততার সন্মুখীন হবার ভয় কম থাকে | শিশুর কৃতিত্বের স্বীকৃতি 
শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পক্ষে অনেক খানি সাহায্য করে । 
শিশ-অপরাধীদের জীবন পর্যালোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
গেছে যে, যারা বিদ্যালয় জীবনকে দ্বণার চোখে দেখে এসেছে 
তারা প্রায়ই বিদ্ভালয় থেকে দ্বৃণা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নিরুৎসাহই পেয়ে 
এসেছে । প্রতিদিন তারা শুনেছে অন্যের তুলনায় তারা কত 
বোকা, কত হীন ইত্যাদি । 


৩৮ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন 
উপসংহার 

ব্যক্তিত্ব গঠনে যে কটি স্তর-বিকাশের কথা সংক্ষেপে বলা হ’লে! 
একের পর এক তার ত্রুটি ও সংকটের দিকটা! বদি শিশুর! কাটিয়ে 
উঠতে পারে তবে বলা যেতে পারে যে শিশুর ব্যক্তিত্ব একরকম 
ভালোভাবেই গ'ড়ে উঠবে । তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছুই 
বলা যায় না। কারণ এই যব শুর ছাড়া আরও অনেক বিষয় 
আছে যা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী । 
এই সবের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শির স্বাস্থ্য, দৈহিক বিকাশ 
সমাঞ্জ ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, মাতাপিতার মাতৃত্ব-পিতৃত্ব 


বোধ, ভাবাবেগ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ, সামাজিক কাষ্টির মান 
ইত্যাদি । 


প্রথম প্রকাশ, জুন__-১৯৫৪ 


সম্পাদক 
নির্দল চৌধুরী 


প্রকাশক 

সলিল পাল 

“কিশোর কল্যাণ কেন্দ্রের পক্ষে 
১৩1২, কীটাপুকুর থার্ড বাই লেন 
হাওড়া 


শিল্পী 
রামকরুফ্ণ দত্ত 
অরবিন্দ রায় 


মুদ্ৰক 

শ্রঅশোক কুমার মল্লিক 

শ্রীদুগ। প্রেস 

২।৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন 
হাওড়া 


প্রাপ্তিস্থান 

অশোক লাইব্রেরী 

১৫1৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্টীট) ' 
কলিকাতা--১২ 


€ শিশু-লালনী গ্রন্থমাল। @ শিশু-লালনী গ্রন্থমাল। 


প্রকাশিত পুত্তিকাবলী 


ট 
'E ১। শিশু ও শৈশব (দ্বিতীয়-মুদ্ৰণ ) 
io ২। শিশু পালনে কোন্টা চাই__ 
= বংশগতি না পারিপাগ্রিক | দ্বিতীয় মুদ্রণ) 
উ .। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় 
E পিছিয়ে পড়ে ? ( দ্বিতীয় মুদ্রণ ) 
E ৪। কিশোর ও কৈশোর 

৫। শিশু অপরাধ ও অপরাৰী 
: ৬। শিশুর ব্যক্তিহ্ব -ও চরিত্র গঠন 
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শিশু-ল।লনী ৬ গ্রন্থ মাল! 


প্রতিটর দাম 
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